[image: image1.png]




মমতাজের কন্ঠে করোনা প্রতিহতে বার্তা
[ঢাকা, মার্চ ৩০, ২০২০] ঢাকা: বাংলাদেশে সংক্রামক করনা ভাইরাস প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে ব্রাকের সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত হলেন লোক সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগম। 

মহামারী মোকাবেলা করার জন্য সামাজিক দূরত্ব, হাত ধোয়ার এবং শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার নিয়ম সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ব্র্যাক মঙ্গলবার (৩০ মার্চ) এই গানটি প্রকাশ করার জন্য বিশিষ্ট এই শিল্পীর সাথে জুটি করেছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। 

শিল্পী মমতাজের ‘দুর্দান্ত হিট’ গানটির কথা এবং সুরে সচেতনতামূলক বার্তা বহন করে যা কোভিড -১৯ প্রতিরোধে মানুষের সঠিক আচরণটি গ্রহণে সহায়তা করবে বলে আশা করছেন ব্র্যাক কর্মকর্তারা।
মমতাজের গানের কথাগুলো এরকম, আমার দেশের প্রিয় মানুষ/ শিল্পী মমতাজ এখন এখানে/ আপনাদের সবার প্রিয়/ আমার একটি দুর্দান্ত অনুভূতি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি/ যখন আমার বন্ধু স্বদেশে ফিরে আসবে/ অন্যের ভালোর জন্য চিন্তা করবে/ ১৪ দিন নিজেকে ঘরে আটকে রাখবে/ আমাকে জড়িয়ে দেয়/ সদাচরণের সত্যিকারের অনুভূতিতে। 

মানুষের আচরণ পরিবর্তনের জন্য ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমে সঠিক বার্তা পৌছানোর অংশ হিসেবে ব্র্যাক ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্যতম বাউল সংগীত শিল্পী কুদ্দুস বয়াতির সাথে জুটি তৈরি করেছে এবং সারা দেশের শহর ও গ্রামে লাউডস্পিকারে বাজানো চলাকালীন গানটি ইতিমধ্যে প্রচুর শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেছে করছে বলে জানান কর্মকর্তারা। 

এই কার্যক্রমে অংশগ্রহন বিষয়ে সংসদ সদস্য এবং শিল্পী মমতাজ বেগম বলেন, "এটা আমাদের দায়িত্ব এই জাতীয় সঙ্কটের সময়ে এগিয়ে আসা এবং যেভাবে সম্ভব মানুষকে সহায়তা করা।"

ব্রাকের যোগাযোগ বিভাগের পরিচালক মৌটুসি কবির বলেন,"বর্তমানে মহামারীটির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হলো জনসচেতনতা এবং আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাস এবং আচরণের পরিবর্তন। 

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্র্যাক বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছে এবং বিপুল সংখ্যক বেসরকারী খাত এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে অংশিদারীত্বের সাথে কাজ করে চলেছে। 

সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেয়া শিল্পীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মৌটুসি বলেন , মমতাজ বেগম এবং কুদ্দুস বয়াতির মতো জনপ্রিয় শিল্পীরা জনগণের কাছে বিশেষত অর্ধ-নগরী ও গ্রামীণ অঞ্চলে এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে আমাদের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন।"

কোভিড-১৯ এর গুজব রুখতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন এই উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তারা। কারন প্রায়শই জ্বর, বুকের ব্যথা বা শ্বাসকষ্টজনিত অনেক লক্ষন প্রকাশ পাওয়া মানুষকে ডাক্তারের কাছে যেতে অনুউৎসাহিত করে তুলছে।
বার্তাটি ব্র্যাকের ফ্রন্টলাইন কর্মীদের দ্বারা গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং মাইকিং, সোশ্যাল মিডিয়া এবং গণমাধ্যমের প্রচারের মাধ্যমে জোরদার করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে সারা বাংলাদেশের ১৬ টি কমিউনিটি রেডিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্যাসকেড করা হয়েছে।
